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সুলড? 23 ছিল ।%|,এর শাব্দিক অর্থ মাবুদ, উপাস্য ١ বাবে (29 হতে 2৯754412104ل ‏ 
এর অর্থ 255 2424 94৫27‏ 

40 এর শুরুতে الو‎ ৩৪] যোগ হওয়ায় 21 হয়েছে। অতঃপর هلا‎ এর হাম্যা বিলোপ করে ইদগাম 
করায় ديل‎ হয়েছে। এটা বিশ্ব সষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তার নাম । যার অস্থি অবধারিত এবং সকল উত্তম গুণে পূর্ণাঙ্গ 
রূপে গুণাঘিত। 

১:৯13 ১: উভয়টি ১৫5 4 تفص‎ এর ছাগা | (৯) শব্দমূল হতে উৎপত্তি। অতি দয়ালু। উভয়টির প্রায় 

একই অর্থ। তবে 2২৯ এর তুলনায় টি ভ্না ل‎ 
গুণ বেশী । কেননা প্রসিদ্ধ আছে - 47৮61 ٍةرْمُك ىلع لد ىنابملا ٌةرثك‎ বের্ধের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতা 
বুঝায়) এ কারণে نمححر‎ শব্দের দ্বারা উভয় জাগতিক করুণা ও (৮১) দ্বারা কেবল পারলৌকিক দয়া উদ্দেশ্য নেয়া 

হয়। অথবা ১:/ ইহলৌকিক জগতে এবং ৮ পরজগতে ١ কেননা । দুনিয়াতে মুসলিম অমুসলিম সকলের 

জন্যে তার দয়া বিদ্যমান | আর পরকালে কেবল মুসলিমদের জন্যে তার দয়া থাকবে । সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে ১৯) 

শব্দটি ৮:৯/ এর তুলনায় %* বা ব্যাপকতা সম্পন্ন 

তারকীব ৪ -ب - راج ٍفرح‎ শব্দটি فاض, هللأ‎ শব্দটি ১, 2১4. ৫১৯৫1 ধ্রিথম সিফত, হি 

দ্বিতীয় সিফত, ভিজ هيلا فاضم‎ - অতঃপর 607 هيلا‎ 4১৮5 মিলে ر‎ 192 - 

 !‎ উল্লেখ না থাকলে ভা উহ্য মানতে হয়للفم ج‎ 425 এর সাথে 4لْعف ‎ ১১০ মিলে সদা 4৫ বাراجاك
এখানে ১47 ১৮ কিসের সাথে 942 হবে এ বিষয়ে মত বিরোধ রয়েছে। কারো মতে উহ্য শব্দটি 1 

কারো মতো لعف‎ ++, -এর পর উহ্য শব্দটি শুরুতে না শেষে এ ব্যাপারেও মতবিরোধ, তবে সংখ্যা গরিষ্ঠের 
মতে শব্দটি لعن‎ 43 এবং তা শেষেই 55 | 

৮47টি ৩৮-/ সোমথিকতা) বা سنج‎ (জাতীয়তা) নির্দেশের | আর ১০৮ অর্থ প্রশংসা, 
পরিভাষায় জবানের দ্বারা কারো অর্জিত গুণের কারণে প্রশংসা করা | পক্ষান্তরে (3 ও ৮ অর্থ ও প্রশংসা, তবে 

 ‎ আর্ত ওপর কারণে হওয়া রত নয় বরং অত বা সি গত যে কোন করণে হতে পারে এজনجاب
125১-14-34 এবং %8)। ০১৫৫ ইত্যাদি বলা যায়। কিন্তু, ٌولؤللا تدمح‎ বলা যায়না ١ কেননা 

মুক্তার গুণ তার অর্জিত হতে পারেনা । সুতরাং উভয়টি প্রশংসা বোধক হলেও শব্দটি "০ বা ব্যাপকতা সম্পন্ন এবং 

১৮ শব্দটি صاخ‎ বা সীমাবদ্ধ । অপরদিকে প্রশংসাবোধক আরেকটি শব্দ হল 1 এটা করুণালাডের পর 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক শব্দ। এটি رمح‎ ও حدم‎ উভয়টির তুলনায় একদিক দিয়ে খাছ (সীমিত)। কেননা دمح‎ ও 

 ‎ এর প্রকাশركش ‎ কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে খাস। তবেركش ‎ কৃতজ্ঞতা লাভের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তুحدم
যবানের সাথে খাছ নয়। বরং কোন অঙ্গের মাধ্যমে উপকার করার দ্বারাও শুকরিয়া প্রকাশ করা যায়। সুতরাং 

 ‎ তথা প্রকাশস্থলের দিক দিয়ে এটি আম (ব্যাপক)।دروم

এ স্থলে دمح‎ শব্দের পূর্বে উল্লিখিত الا فلا‎ টি ৮3152 হলে অর্থ হবে সমস্ত প্রশংসা, অর্থাৎ জগতে যত 
বস্তুর যত প্রশংসা হতে পারে তা সবই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই | কেননা তিনিই মূলত ঃ সব কিছুকে প্রশংসার 
উপযোগী করেছেন। সব কিছু তারই অবদান। আর سنج‎ উদ্দেশ্য নিলে অর্থ হবে- ₹সা বলতে যা বুঝে আসে 

তা আল্লাহরই জন্যে। অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে উভয়টি নিকটবর্তী | 



৮,/৪ ০/শব্দটি কারো কারো মতে 54৩৮৪ এর ছীগা। কারো মতে ১০৩ مسا‎ এর ছীগা, যা মূলতঃ 
41/ ছিল৷ অধিকাংশের মতে মাসদার, لعاف مسا‎ এর অর্থে। যেমন- 3০47) এর অর্থ ১১০ 44 -অর্থাৎ 

পালনকর্তা, বহুবচন تار‎ রিভার তির িনি ভিটিরকো তার সার ারভিনাি 

757৮৪ 
/ টি ৮ 

এ (সম্পদের মালিক)। 
 ‎موه مد

(2৯ (৮5 শব্দের 75451 অর্থ (০০০০1 124 যোর দ্বারা ত্রষ্টা কে চেনা যায়) আর বিবেক 
০০০০ অনাগত 
যথা কবির ভাষায়- ৫১; هنأ ىلع لدي دهام هلو‎ 2:0৫, 

একারণে ব্যাপক অর্থে প্রতিটি সৃষ্টিই 20৩ পরিভাষায় এক একটি জগতকে (1৮2 বলে । এখানে সমগ্র 
জগত বুঝানের উদ্দেশ্যে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। 

 ‎ ৪ আল্লাহর প্রশংসা বন্দনার পর গ্রন্থকার সর্বাগ্রে মানুষকে চির সুখ শান্তি ওةبقاعلاو هلوق 25202)
মহাসফলতা লাভে যাতে সবাই ধন্য হয়, রাহমানুর রাহীমের কল্পনাতীত নায নে'মত হতে বঞ্চিত হয়ে সীমাহীন 
আযাব ও গযবে নিপতিত না হয় বরং শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়ার প্রয়াস পায় এ সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 

কল্পে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। 

১৫৮৫ هِلوُسَر ىلع مالَسْلاَو ةاولّصلا هلوق‎ : আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনার পর গ্রন্থকার নবীজী সা. তার 
পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের উপর দরুদ ও সালাম পাঠের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করেছেন। যা মানবিক বিচারে 
নিতান্ত জরুরী | কারণ যাদের মাধ্যমে 23919 পরিচয় মিলে, মাখলুক কে খালেকের সাথে মিলিয়ে দেওয়াই ছিল 
যাদের একমাত্র জীবন সাধনা তাদিগকে স্মরণ না করা অবশ্যই অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক । 

 21১1০ সাধারণত রহমত ও কৃপা অর্থে এবং ١ ‎ 5 ৪ উভয়টি প্রায় সমার্থবোধক শব্দةلسلار ةارثخلا هل 7

 ‎ অর্থ 2 (প্রেরিত)। পরিভাষায় যিনি আ'্লাহ পাকের পক্ষ হতে এশী গ্রন্থ ওلوسر | ‎ শান্তি অর্থে ব্যবহৃতمالس

নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত তিনি হলেন রাসূল | আর নবী যিনি নুতন শরীয়ত প্রাপ্ত নয় বরং অন্য রাসূলের শরীয়তে 

অনুসারী হয়ে আল্লাহপাক কর্তৃক হেদায়েতের জন্য মনোনীত | অধিকাংশ আলিমদের মতে রাসূলের তুলনায় নবী 
ব্যাপকতা সম্পন্ন (আ*ম)। অর্থাৎ রাসূলের জন্যে নতুন শরীয়ত প্রাপ্ত হওয়া শর্ত, কিন্তু নবীর জন্যে এ শর্ত নয়। 

সুতরাং সকল রাসুল নবী; কিন্তু সকল নবী রাসূল নন। 

৮৮ هلوق ؟ دمحم‎ অর্থ প্রশংসিত, এ নামটি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নাম। এর পূর্বে এ নামে অন্য 
কাউকে কখনো নাম রাখা হয়নি । বস্তুতঃ আমাদের নবীজী সা. দুনিয়ায় আগমনের পূর্বে তিনি ছিলেন دمحا‎ 

দির াতাজা রিয়া পারিভির তিনি রর 927 নি 

৬1447840145 خيشلا‎ শব্দটির মূল অর্থ বৃদ্ধ, প্রো | পরিভাষায় শিক্ষক, গুরুজন, ধর্মীয় নেতা, 
 ‎همنا ‎ নেতা, পত্তিত, দক্ষ শাস্ত্রিক, বহু বচনেمامآلا | ‎ বলে-বহুবচনে, ৮১خب ‎ বিশারদ ইত্যাদিকেওرا

& 25 

খোদাভীরু, সতযমী, পার্থিব চাকচিক্য বিরাগী ءالجا- ةهازلا ‏١ মহান, সুউচ্চাসীন, পারلجالا ‏ 
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সবিব্রতা অধ্যায় 
অনুবাদ ॥ 537 ফরয সমূহ ৪ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা 
0 কনুই পর্যন্ত হাত ও গিরা পর্যন্ত পা ধৌত কর। এবং তোমাদের 
মাথা মাস্হ কর।” সুতরাং (প্রমাণিত হল যে,) 59 ফরয হল (চারটি) তিন অঙ্গ ধৌত করা, ও মাথা 

মসূহ করা, আমাদের হানাকী তিন ইমাম (হযরত আবু হানীফা, আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ র.) এর মতে 
উভয় কনৃই ও পায়ের গিরা ধৌত করা ফরয হওয়ার হুকুমে শামিল | ইমাম যুফর র. ভিন্নমত পোষণ 
করেন। মাথা মাস্হের ক্ষেত্রে ফরয হল- নাছিয়া পরিমাণ (মাথার অগ্রভাগ) অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ | 
কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. কোন এক জনপদের 
আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে এসে পেশাব করলেন। অতঃপর উু করলেন ও মাথার অগ্র ভাগে ও উভয় 
মোজায় মাস্হ করলেন । 

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ॥ পটভূমি ঃ ইসলামী জীবন ধারা মুলতঃ পাঁচ প্রকার বিষয়ের 

ওপর প্রতিষ্ঠিত | যথা- ১. دئاقع‎ (মৌলিক বিশ্বাস বা আকীদাগত) ২. تادابع‎ (ইবাদত-বন্দেগী, নামায 
রোযা প্রভৃতি) ৩. ১১৫৫ (লেন দেন ইত্যাদি।) ৪. ৯১1৮ ০45.44 (ব্যবহার বা সামাজিক রীতিনীতি) ৫. 
4112 (শোসন বা বিচার ব্যবস্থা) | 

১নংও ৪ নংটি ফিকহ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়৷ বরং এদুটি ভিন্ন শান্ত্রীয়রূপে ভিন্নাকারে গ্রন্থিত হয়েছে। 
এ কারণে গ্রন্থকার ةراهط‎ ছারাই স্বীয় গ্রস্থকে শুরু করেছেন। সর্বাধিক গুরুততপূর্ণ ইবাদত হল নামায ١ এর জন্য 

 তাছাড়া রাসূল সা. ফুরমায়েছেন_ ১১3 55 76501 পবিত্রতা অর্ধ ঈমান, আল্লাহ পাক ١ ‎ অপরিহার্যةراهط
ইরশাদ করেছেন- ৮৫720 ৫০ هللا‎ নিশ্চয়ই আল্লহ পবিত্রতা অর্জন কারীদেরকে পসম্দ করেন। 

 ةراهطلا هلوق ‏৪ শব্দটি বাবে ركضت ‏এর মাসদার অর্থ পবিত্রতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ر ىقيقح ٍتساجن
বর্ণেءاط ‏ এরةراهطظ ‏ বলে।ةراهظ ‏ ৬৯৪৩৫ তথা প্রকৃত ও বিধানগত নাপাকী হতে পবিত্রতা হওয়াকে‏ 

হরকতভেদে অর্থের পরিবর্তন হয়| যথা- যবর হলে পবিত্রতা, পেশ হলে পবিত্রতা লাভের বস্তু, ও যের হলে‏ 
এর সকল শাখা বা প্রকারভেদকে শামিল করার উদ্দেশ্যে শুরুতে 2]ةراهط ‏ পবিত্রতা লাভের বস্তু রাখার পাত্র ।‏ 

সোমঘিকতাজ্ঞাপক আলিফ ও লাম) যুক্ত হয়েছে।ىقارغتسإ مالو ‏ 



১০২০৪৪১৪৮৭৩৪১৪৮৩৪৪১৪৯০৪৪৪৩৪৪১০০০২৬৪ ৬৪০৯০৪৪৪৪৯০ ত৪৬০৩৩০৯০৪৩৪২র৪৩৪৪৩১৯৩৮৯৬৭৬৯৭৬৪০৯৯৮৯০৬৮৬৬৯০৩৯৩৭৪৯৭ত৬৩ইপততডনতহজরতঠতিততিহক ا‎ তত ৬৪৬৪ তততজক০০৬০৩৪৩৪ 

১৫৫ هلوق‎ ৪ উল্লিখিত আয়াতে ৮৫৫ অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য নয়, ا دع‎ তে 

থাকেন। বরং ?%:/ ইচ্ছা পোষণ করা) উদ্দেশ্য ١ কারণ বাহ্যত দন্ডায়মান হওয়ার পূর্বেই পবিত্রতার্জন জরুরী | 
তাছাড়া প্রতিবারের নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উুও জরুরী নয় | কারণ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল সা. কর্তৃক একই 
উদ দ্বারা একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় প্রমাণিত রয়েছে। 

৮১24৯ 8 لسغ‎ ) (ধৌত করা) শব্দ মূল হতে গঠিত অর্থ_ পূর্ণাঙ্গে পানি প্রবাহিত করা । ফোটার 

নির্বরণ ঘটলে তাকে لسع‎ বলে। পানি না ঝরলে لسع‎ সাব্যস্ত হবে না। আর পেশ সহকারে لسغ‎ অর্থ 
গোসল বা স্নান করা। 

৮০ قفارملا ىلا هلوق : ٌىكرم‎ (কনুই) এর বহু বচন ০1- ৩৫ অর্থ উচু স্থান, এর থেকে, 2454৫ 
(যতী)। د ع‎ কনুই রম ধোয়ার নির্দেশ এসেছে? কণুই ও টাখনুসহ ধুতে হবে কিনা? এ ব্যাপারে 

ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম যুফর (র.)-এর মতে কনুই ও টাখনুর নি্নাংশ পর্যন্ত ধোয়া জরুরী ١ এর 
দলীল হল- ىلإ‎ অব্যয়টি তার পূর্বের বস্তুর শেষ সীমা বুঝায় যেমন_ ليلا ىلإ م‎ :-5)11১57 এর মধ্যে রোযা 
পালনের শেষ সীমা হল রাত পর্যন্ত | রাত পূর্বের নির্দেশের মধ্যে শামিল নিয় | জমহুর তথা সংখ্যা গরিষ্ঠ 
ইমামগণের মতে কনুই ও টাখনু সহ ধোয়া জরুরী, তাদের মতে উপরোক্ত দলীলের উত্তর এই যে, ىلا‎ এর ام‎ 

 ‎ (ভরা আগা-পানের বটি হরি এরই জাতীয় হয় তাহলে ঈররভাটি গৃরবতা ভাংগ্রে মোدعم ام ‎ ওلبق
শামিল হবে নতুবা নয় ١ যথা- ৫4 ০: 24201 এ৫।এর মধ্যে 41) শব্দটি 4, তথা মাছ খাওয়ার 
মধ্যে শামিল। আর এক জাতীয় না হলে দাখিল থাকবে না | যেমন উপরোক্ত আয়াতে দ্রব্য | 

 همكلجرأو هلوق 5 ‏যবর পড়লে +54541/এর উপর ١ এর লামে যবর ও যের উভয় কিরাত বিদ্যমান فطع
হয়ে ধোয়ার বিধানে শামিল হবে । আর এটাই সংখ্যা গরিষ্ঠ ইমামের অভিমত | এ কিরাতর্টি হযরত নাফে' ইবনে‏ 
আমের কাসায়ী ইয়া-কুব, ইমাম হাফ্স প্রমুখ রহেমাহুমুন্রাহু হতে স্বীকৃত | পা ধোয়ার বিষয়টি উপরোক্ত নবীজী‏ 

ও পরবর্তী উম্মতের আমল ছারা ও প্রমাণিত ।‏ 

আর مال‎ বর্ণে যেরের কিরাত অনুযায়ী এর ৮৮৮5 এ এর উপর হয়ে পা মাস্হ করার বিধানে শামিল 
হয়। যেমনটি রাফেযী সম্প্রদায়ের অভিমত 

এ কিরাত অনুযায়ী আহলে সুন্নতের উত্তর এই যে, উভয়ক্ষেত্রে 744/ এর উপর فطع‎ হয়ে ধোয়ার বিধানে 
শামিল । যেরটি 21:2৮ বা পূর্ববর্তী শব্দের অনুকরণে হয়েছে মাত্র | যা আরবী সাহিত্যে প্রচলিত ও স্বীকৃত | 

হিকমত و‎ পা ধোয়ার বিষয়টি মাথা মাস্হের পর উল্লেখের ব্যাপারে কাশৃশাফ গ্রন্থকার এই রহস্য ব্যাক্ত 
করেন যে, পা ধোয়ার ক্ষেত্রে স্বভাবত মানুষে পানী বেশী ব্যয় করে থাকে, যাতে এমনটি না করা হয় এদিকেই 

 ‎ বহন করে । ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন উভয় কিরাতই সহীহ্‌। যবরের কিরাতটি পায়ে মোজা বিহীনدو
অবস্থায় । আর যেরের কিরাতটি পায়ে মোজা থাকা অবস্থায় গ্রজোয্য। 

মাথা মাস্হের পরিমান ঃ سارلا‎ ৮১ 2৮514 هلوق‎ 5 মাথা মাস্হের পরিমানের আয়াতটি ৩ 
। অস্পষ্ট) থাকায় ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী আলিমগনের মতে এক চতুর্থাংশ ফরয | 
ইমাম শাফেয়ী (র.) এর মতে সামান্যতম এমনকি তিন চুল পরিমান হলে ও যথেষ্ট | অপর দিকে ইমাম মালেক 
এর মতে সমস্ত মাথা মাস্হ কর ফরয | 

হানাফীগনের দলীল 3 মুগীরা ইবনে শো"বা (রা.) হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি হানাফীণের দলীল । এটা 
ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমুখ সহীহসূত্রে উল্লেখ করেছেন। 
৮50 هلوق‎ £ মাথার মোট চারটি অংশ রয়েছে। 2:20 অগ্রভাগ, ।৫$ পিছনভাগ ও ১১1%% ডান ও বাম ভাগ। 

ফায়েদা £ বর্ণিত হাদীস দ্বারা ৫টি বিষয় প্রমাণিত হয়। ১। অন্যের পতিতভূমিতে প্রবশে জায়েয হওয়া | ২। 
:পশব করা জায়েয হওয়া ৩। পেশাব উযু ভঙ্গ কারী হওয়া, ৪ | 59 নষ্টের পর উয়ু করা, ও © | মোজার ওপর 
হসহ করা ١ 
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৮ //%? :5:7-7:4:748:2 

 ‏৮৮৫21882415 اًمِهِلاحْدِإٌلَبَق اًنالث 5:420145 9051
2 » 

 ‏ভি 1১31 ءوضولا ٍءاذتَبا | ىف ‏চিত 51014 রি همون نم

 ثلثلا ىلإ لْسْعْلا رارككو ع بِاصُألاو ٍةّبحْنِلا ُلُيلْخَُو يسأل 252

অনুবাদ ॥ উযুর সুন্নত সমূহ ঃ উযূর সুন্নত হল ১। উযু ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্যে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে‏ 
পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তিনবার হাত ধৌত করা | < ١ 539 শুরুতে বিস্মিল্লাহ পড়া | ৩। মেসওয়াক‏ 

করা, ৪ | গড়গড়াসহ কুলি করা, ৫। নাকে পানি দেওয়া | ৬। উভয় কান মাস্হ করা, ৭। দাড়ি খেলাল‏ 

করা। ৮। আঙ্গুলসমূহ খেলাল করা । ৯ প্রতি অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করা |‏ 

শাব্দিক বিশ্লেষণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা £ ১.1১৪- ১ শব্দটি £:/এর বহুবচন । অর্থ নিয়ম-পদ্ধতি, 
পন্থা । চাই তা খারাপ হোক বা ভাল । যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে 444, 2:42 45 /.. 244৮5 ৮4 ৩০ 

সুন্নাতের সংজ্ঞা و‎ নবী করীম (সা.) যে কাজটি ইবাদতরূপে করেছেন তবে মাঝে মধ্যে তরকও করেছেন 
সেটি সুন্নত । সুতরাং অভ্যাসগত কাজ সুন্নতের মধ্যে দাখিল নয় | 

নিদ্রা ভঙ্গের পর হাত ধোয়া £ ৫১.£ ০১: لسع هلوق‎ জমহুর তথা অধিকাংশ আলিমের মতে নিদ্রা হতে 
জাগ্ধত হওয়ার পর সর্বাগ্রে উভয় হাত কজজী পর্যন্ত তিনবার ধোয়া' সুন্নত, চাই দিনে হোক বা রাতে | যেহেতু হাতের 
দ্বারা পবিত্রতা শুরু করতে হয়; এজন্যে এটাই সর্বাগ্রে হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত | ইমাম 

মুহাম্মদ (র.) এর মতে দিনের বেলা ঘুম হতে জাগলে মুস্তাহাব, আর রাত্রে ঘুম হতে উঠলে ওয়াজিব | 
শাফেয়ী রে.)-এর মতে যারা কেবল টিলা কুলুখ দ্বারা এস্ডেঞ্লা করে তাদের জন্যে ওয়াজিব। কারণ ঘুমের কারণে 

নাপাক স্থানটি আদ্র হওয়ার পর উত্ত স্থানে হাত লেগে নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে | আর বাকীদের জন্যে সুন্নত | 

অধিকাংশ ইমামের মতে উদর শুরুতে বিস্মল্লাহ পড়া সুন্াত। ইমাম আহমদ এরخلا هّنلا ةيِسْسُنُو هلوق ‏ 

মতে ফরয | হযরত রাসূল (সা.) ফরমায়েছেন- ০০540011412 ?5% যে আল্লাহর নাম না নেয়‏ 

তার উযু (পূর্ণাঙ্গ) হয় না। এখানে পূর্ণ ফযীলত লাভ না হওয়া উদ্দেশ্য | কেননা 5: সম্পকীয় আয়াতে এর উল্লেখ‏ 

না থাকায় এটাই প্রমান করে। উল্লেখ্য যে, হাদীসে বিসমিল্লাহ খাছ নয়। বরং যে কোন উপায়ে আল্লাহর নাম হতে‏ 

৩341 দ্বারাও 5 আদায় হয়ে যাবে ।201 الا نإ ال ‏ বাهللا الإ لإ و ‏ পারে। যেমন মুহীতের ভাষ্য মতে-‏ 

পড়ার কথা উল্লেখ আছে। 155 5540 هذا مشب ‏|١(,4241452841 কোন কোন বর্ণনায় ১4319)‏ 

রা 1‏ 

মেস্ওয়াক (দাতন) করা সুন্নত । নবী করীম (সা. ঃ) ফরমায়েছেন 22৮12 12كاوسلا هلوق 8 ‏ 

আমার উম্মতের জন্যে কষ্টকর না হলে প্রতি নামাযের সময় মেসওয়াক করারرمل ‏ ৮০0৫2544352‏ 

নির্দেশ দিতাম | (নাসায়ী, “ইবনে মাজা প্রভৃতি)‏ 

মতভেদ £ হানাফীগনের মতে মেসওয়াক করা উযুর সুন্নত, শাফেয়ীগনের মতে নামাযের সুন্নত, ইমাম আবু 
হানীফা (র.) এর মতে ধময়ি সুন্নত। 



রোরানাররানারানিরারাদা জিরা তাহারديس ا ‏ 
উপকারীতা $ মেসওয়াক করে উযু করার পর নামায পড়লে ৭০ গুণ সওয়াব বেশী হয়। (আহমদ, ইবনে‏ 

বুঘায়মা, দারকুত্নী ও বায়হাকী | নাহরুল ফায়েকের বর্ণনামতে মেসওয়াকে ৩৬ প্রকার উপকার লাভ হয়।‏ 
সর্বনিন্নতম উপকার হল দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া । আর সর্বোপরি হল মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত স্মরণ হওয়া ।‏ 

অর্থ গড়গড়াসহ কুলি করা । ৫:০1 অর্থ নাকে পানি দেয়া । নাকে পানিهّصَمْصُم ‏ ৮:20 ৪‏ 
নেয়ার ধরণ দুইটি । ১। প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন পানি ছারা কুলি করা ও নাক পানি দেয়া হানাফী মাযহাবে এটাই‏ 
প্রাধান্য প্রাপ্ত, ২। একবার পানি নিয়ে তা থেকে কুলি করা ও নাকে দেয়া। এভাবে মোট তিনবার পানি নিয়ে‏ 
উভয়টি আদায় করা | আল্লামা মাযনী (র.) এর বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর নিকট এটাই শ্রেয়।‏ 

ইমামগণের মতভেদ $ অধিকাংশ ইমামের মতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি সুন্নতে মুয়াক্কাদা।‏ 
৮5777775575‏ 

মাথা মাস্হের অবশিষ্ট পানি দ্বারা উভয় কান মাস্হ করাও সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটাهسم هلوق 8 ‏ ১4?ধ1‏ 
বে (র.) ও ইমাম মালেক (র.) এর অভিমত | ইমাম শাফেয়ীও আবু ছাওর (র.) এর মতে‏ 
নৃতন পানি দ্বারা মাস্হ করা সুন্রত। মাস্হকালে কানের পিঠ ও পেটের উচুনীচু অংশে হাত ফিরান সুন্নতে শামিল |‏ 
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 ةيحللا ‏,০৮৮8১ 8 ইমাম আবু ইউসূফ রে.) এর মতে দাড়ি খেলাল করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা نيفرط
এর মতে সুন্নতে যায়িদা।‏ 

খেলালের তরীকা ঃ ডান হাতের তালুর পিঠ বুকের দিকে রেখে আঙ্গুল গুলো থুতনীর নিচ দিয়ে দাড়ির মধ্যে 
প্রবিষ্ট করে খেলাল করতে হয়। দাড়ি যদি ঘন না হয় এবং চামড়া দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে চামড়া পর্যন্ত পানি 
পৌছান জরুরী । আর ঘন হলে এবং চামড়া দৃষ্টি গোচর না হলে উপর অংশ ধোয়া জরুরী এবং খেলাল করা 
সুন্নত। 

2১০৭ 3205 و هلوق‎ 8 খেলালের বিধান ও ফযীলত £ রাসূল (সো.) ফমায়েছেন - ৫ 
£/44 4442. 4415 4৫৫ তোমরা স্বীয় আঙ্গুল খেলাল কর যাতে তার মধ্যে দোজখের অনি প্রবিষ্ট না হয়। 

খেলালের পদ্ধতি ঃ হাতের ক্ষেত্রে এক হাতের পাঞ্জা বা আঙ্গুল সমূহ অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট 
করে ঘসতে হবে । আর পায়ের ক্ষেত্রে বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম 
পায়ের কণিষ্ঠা আঙ্গুলে শেষ করতে হবে | 
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 ‎ : উযুর পূর্ণাঙ্গতার জন্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া সুন্নত | মূলত ঃ একবার ধোয়াراركتو هلوق |

ফরয। দুই বার ধোয়া সুন্নত ও তিন বার ধোয়া পূর্ণতাকল্লে সুন্নতে যায়িদা | শায়খ আবু বকরের মতে তিন বারই 
ফরয। 


